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বই : ইউরোপ প্রবাসীর পত্র 
লেখক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকাশ কাল : ১৮৮১
শুরু কথা:
শক্তিমান সাহিত্যিকদের ভ্রমণ কাহিনী শুধু কাহিনী নয় এ যেন এক একজন যথার্থ শিল্পীর শব্দ তুলিতে আকা অসাধারণ তৈলচিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র নামক ভ্রমণ গ্রন্থটিও ঠিক তেমনই৷ মজার ব্যাপার হলো রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং এ লেখাটি লেখেন তখনো তিনি যথার্থ কবি কিংবা সাহিত্যিক হয়ে উঠেননি৷ তার দুয়েকটি কবিতার বই প্রকাশিত হলেও গদ্যের কোন বই তখনো প্রকাশিত হয়নি৷ ১৮৬১ সালে জন্ম নেয়া রবি মাত্র সতের বছর বয়সে ১৮৭৮ সালে উচ্চতর পড়াশোনার উদ্দেশ্যে বিলাত (লন্ডন) যাত্রা করেন৷ সেই সতের বছর বয়সেই তিনি কোন স্বজনকে পত্রাকারে তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন৷ সেই পত্রই বই আকারে প্রকাশিত হলো এবং সাহিত্যে স্থান করে নিলো৷ উপরোক্ত পত্রগুলো পড়লে সতের বছরের কিশোরের বলে মনেই হয় না; তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিশ্লেষণের পরিপক্কতা দেখে রীতিমত পরিণত মানুষের রচনা বলে মনে হয়। বর্তমানে এই গ্রন্থ অনার্সে পাঠ্যভূক্ত রয়েছে৷
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কাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখেন?
য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র গুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ কাকে লিখেছিলেন তার সঠিক তথ্য রবীন্দ্র গবেষকদের পক্ষে বের করা সম্ভব হয়নি। কারো কারো মতে এগুলো তাঁর বৌঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে লিখিত। অনেক গবেষক এ কথার সাথে দ্বিমত করেছেন৷ কারো কারো মতে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রলালকে লিখেছিলেন৷
লেখা প্রকাশ ও প্রতিক্রিয়া:
লেখাটির সূচনা হয়েছিল জাহাজে থাকতেই আর শেষ হয়েছিল ব্রাইটনে পৌঁছাবার পর। ইউরোপ গমনের প্রায় এক বছর পর এটি কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুরের সম্পাদিত ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘য়ুরোপ-প্রবাসী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র’ শিরোনামে নিয়মিত ছাপা হয়েছিল। কিন্তু কয়েকটি পত্র ছাপার পরে এটি বেশ বিতর্ক সৃষ্টি করে। বিশেষ করে কবির পিতা দেবেন্দ্রনাথ এটি সুনজরে দেখেননি। শেষ পর্যন্ত পত্রিকায় তার পত্র ছাপা বন্ধ করে দেয়া হয়। যে কারণে এ গ্রন্থে তাঁর ইউরোপ প্রবাসের শেষটা অজানা থেকে যায়। কবি মোট তেরটা পত্র পাঠিয়েছিলেন৷ এর মধ্যে দশটি ছাপা হয়েছিলো৷
আরও পড়ুনঃ কমলাকান্তের দপ্তর PDF বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এ ভ্রমণ কাহিনীর বিশেষত্ব:
এই গ্রন্থটি পাঠককে নিয়ে যাবে দেড়শত বছর আগেকার বিলেতে। আমরা শুধু যাত্রাপথের বর্ণনা নয়, সে সব দেশের রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা ও অন্যান্য নানা বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারি। একজন সম্পূর্ণ পর্যটকের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবলোকন করেন তৎকালীন ইংল্যান্ডের জীবন ব্যাবস্থা, সেখানকার পরিবেশ ও প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও লোকাচার। লেখার পরতে পরতে পাওয়া যাবে গভীর ও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। লেখার পুরোটা জুড়ে দেখা যায় তৎকালীন সময়ের দুই ভিন্ন সমাজের তুলনামূলক চিত্র। শতরকমের ব্যাঙ্গাত্মক বিবরণ আর রসালো উক্তি দিয়ে সাজানো এ ভ্রমণসাহিত্য য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র। যেমন, ইঙ্গবঙ্গদের কথা কিংবা ‘এবার মলে সাহেব হবো’ গানটি৷ এ বইটি কবির প্রথম গদ্য গ্রন্থ এবং প্রথম চলিতরীতির লেখনী৷ পুরো লেখায় তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিদের নাম সাংকেতিক অক্ষরে প্রকাশ করেছেন৷ রবীন্দ্র গবেষকদের অনেকেই কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন।
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পরবর্তীতে বই প্রকাশ:
লেখকের পাঠানো তেরটি পত্রের মধ্যে পত্রিকায় ছাপা হওয়া দশটি পত্র নিয়ে ১৮৮১ সালে কবির প্রথম গদ্যে বই হিসেবে ‘য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র’ নামে বইটি প্রকাশিত হয়৷
রবীন্দ্র জীবনের শেষপর্বে ১৯৩৬ সালে এসে এটির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। তখন কবির প্রথম ইউরোপ ভ্রমণের প্রায় ষাট বছর অতিক্রান্ত হয়েছে৷ দ্বিতীয় সংস্করণে বইটি ব্যাপকভাবে মার্জিত পরিমার্জিত হয়েছে। এবং রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা স্বরূপ বন্ধুবর শ্রী চারুচন্দ্র দত্তকে উদ্দেশ্য করে একটি পত্র যুক্ত করেন৷ সেই পত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন ইউরোপ প্রবাসীর পত্র রচনাকালে তিনি ছিলেন তরুণ; তাই মত প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু লঘুত্বের প্রকাশ ঘটেছিলো। তিনি আরো বলেন, “চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে।”
আরও পড়ুনঃ বাংলা প্রবন্ধ সমগ্র PDF রিভিউ | বঙ্কিমচন্দ্র, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ
লেখকের ইউরোপ যাত্রার কারণ:
মাতৃহীন কিশোর রবির ভারতে স্কুলে পড়াশোনায় মন বসছিল না৷ বাড়ি থেকে ঠিক করা হয় যে ব্যারিস্টার হবার জন্য তাঁকে ইউরোপে পাঠানো হবে। পরিবারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, পড়াশোনা শেষে তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভেন্ট এ যোগ দেবেন৷
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লেখকের বিলাতে অবস্থান ও পড়াশোনা:
রবীন্দ্রনাথের ভারতে পড়াশোনা হলো না৷ বিলাতেও পড়াশোনা সঠিকভাবে শেষ হলো না৷ আবার দেশে ফিরে এসেও প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা হলো না৷ পরিবারের ইচ্ছায় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেও যোগদান আর হলো না৷ পরিবারের জমিদারি কর্মেও তার মন বসলো না৷ তিনি জড়িয়ে পড়লেন রাজনীতিতে৷ তিনি হয়ে গেলেন কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক৷
বিলাত জীবনের সমাপ্তি:
লেখক তার পিতার নির্দেশে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি লন্ডন পাঠ চুকিয়ে দিয়ে ফ্রান্সে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে চলে আসেন এবং সেখান থেকে কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় ফিরে আসেন। প্রায় দুই বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে কোনো ডিগ্রি না নিয়ে এবং ব্যারিস্টারি পড়া শুরু না করেই তিনি দেশে ফিরে আসেন।
কবি আবার বিলাতে:
প্রথমবার বিলাত যাত্রার ১২ বছর পর ১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ তার ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ও বন্ধু লোকেন্দ্র পালিতসহ দ্বিতীয় বার ইউরোপ যাত্রা করে৷ এই ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ দিনলিপি লিখেছিলেন এবং তা নিজের সম্পাদিত সাধনা পত্রিকার প্রথমবর্ষে বিভিন্ন সংখ্যায় ছাপা হয়। পরবর্তীতে এই দ্বিতীয় ইউরোপ ভ্রমণ নিয়ে ‘য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রি’ নামে ১৮৯১ সালে বই প্রকাশিত হয়৷ রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার ইউরোপ যান তখন তিনি ছিলেন নিতান্ত তরুণ। যদিও এই প্রতিভাবান তরুণ ইউরোপকে দেখার একটি বিশিষ্টি দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিলেন; তবু পরবর্তীকালের তার নিজের কাছে অনেক কিছু বালখিল্যে আক্রান্ত হয়েছিল বলে মনে হয়েছে। এই যাত্রার মাধ্যমে তিনি তা নতুন করে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ পান৷
আরও পড়ুনঃ বিসর্জন নাটক PDF রিভিউ সারসংক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
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ইউরোপ প্রবাসীর পত্র বইটি পড়ে কী জানতে পারি?
১) কবি সতের বছর বয়সে ইউরোপ তথা বিলাতের উদ্দেশ্যে প্রথম বিদেশ যাত্রা শুরু করেন ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর৷
 ২) এ বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিলো উচ্চতর পড়াশোনা করে দেশে ফিরে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভেন্ট এ যোগ দেয়া৷ 
 ৩) তিনি ভারতের বোম্বাই থেকে ‘পুনা’ স্টীমারে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। জাহাজে সমুদ্র পীড়া (sea sickness) এর ফলে ছ’দিন মাথা তুলতে পারেন নি; শয্যাগত ছিলেন।
 ৪) লাজুক কিশোর কবি জাহাজে মহিলাদের সাথে মেশেন নি, পাছে কোন ভুল হয়ে যায় এই ভয়ে। 
 ৫) জাহাজে, ট্রেনে বিভিন্ন দেশের যাত্রীদের আচরণ, যাত্রাপথে নিজেদের ভুল ভ্রান্তির বর্ণনা করেন কবি৷
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